
২০২৩ সােল িমনু �বগম পিপর কাজ সম্পেক�  জানেত পােরন এবং বাইশ

কেলানী মিহলা সিমিতর সদস� হন। তখন তােদর সম্পদ বলেত িছল মাত্র

একটি বাছ�র এবং সামেন এিগেয় যাওয়ার অদম� ই�াশি�।

২০২৩ সালে মিনু বেগম পিপর কাজ সম্পেক�  জানেত পােরন এবং বাইশ

কেলানী মিহলা সিমিতর সদস� হন। তখন তােদর সম্পদ বলেত িছল মাত্র

একটি বাছ�র এবং সামেন এিগেয় যাওয়ার অদম� ই�াশি�।

ঋণ �থেক উন্নয়ন :ঋণ �থেক উন্নয়ন : িমনু �বগেমর িমনু �বগেমর
সফলতার গল্প।সফলতার গল্প।
ঋণ থেকে উন্নয়ন : মিনু বেগমের
সফলতার গল্প।

 

�একসময় সংসার চালােনাই িছল সবেচেয় বড় চ�ােলঞ্জ। এখন আ�াহর রহমত, আমার ও পিরবােরর সকেলর পিরশ্রম

আর পিপর সহায়তায় আমরা শুধু স্বাবল�ীই নই, ভিবষ�ৎ িনেয়ও স্বপ্ন �দখেত পাির।� কথাগুেলা বলিছেলন চট্টগ্রাম

�জলার পেত�া উপেজলার বাইশ কেলানী এলাকার িমনু �বগম।

“একসময় সংসার চালােনাই িছল সবেচেয় বড় চ�ােলঞ্জ। এখন আ�াহর রহমত, আমার ও পিরবােরর সকেলর পিরশ্রম

আর পিপর সহায়তায় আমরা শুধু স্বাবল�ীই নই, ভিবষ�ৎ িনেয়ও স্বপ্ন �দখেত পাির।� কথাগুেলা বলিছেলন চট্টগ্রাম

�জলার পেত�া উপেজলার বাইশ কেলানী এলাকার িমনু �বগম।
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িমনু �বগেমর �ছাট্ট সংসার। স্বামী একরাম �শখ �পশায় একজন িমি�

এবং তােদর িতনটি সন্তান। বড় �ছেল িববািহত এবং অন�ত্র বসবাস

কেরন। তার �ছাট �ছেল িমঠু �শখ ষষ্ঠ �শ্রণী পয�ন্ত পড়ােশানা কেরেছ।

১টি মাত্র �মেয় িমত�  �শখ বত� মােন মা�াসায় �লখাপড়া কের।

মিনু বেগমের ছোট্ট সংসার। স্বামী একরাম �শখ �পশায় একজন িমি�

এবং তােদর িতনটি সন্তান। বড় �ছেল িববািহত এবং অন�ত্র বসবাস

কেরন। তার �ছাট �ছেল িমঠু �শখ ষষ্ঠ �শ্রণী পয�ন্ত পড়ােশানা কেরেছ।

১টি মাত্র �মেয় িমত�  �শখ বত� মােন মা�াসায় �লখাপড়া কের।

একসময় এই পিরবােরর একমাত্র আেয়র উৎস িছল স্বামীর িমি�র কাজ।

সীিমত আেয় সংসােরর খরচ �মটােনা, সন্তানেদর পড়ােশানা এবং

িনত�িদেনর প্রেয়াজন পূরণ করা িছল অত�ন্ত কঠিন। অথ�ৈনিতক

অিনশ্চয়তা �যন িছল তােদর িনত�স�ী।

একসময় এই পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস ছিল স্বামীর িমি�র কাজ।

সীিমত আেয় সংসােরর খরচ �মটােনা, সন্তানেদর পড়ােশানা এবং

িনত�িদেনর প্রেয়াজন পূরণ করা িছল অত�ন্ত কঠিন। অথ�ৈনিতক

অিনশ্চয়তা �যন িছল তােদর িনত�স�ী।

২০২৪ সােল পিপ �থেক ১লাখ ৫০ হাজার

টাকা ঋণ িনেয় এবং অন�ান� উৎস �থেক

িকছ�  অথ� সংগ্রহ কের িতিন একটি দেুধল

গাভী ক্রয় কেরন। �সই গাভী প্রিতিদন প্রায়

২০ �কিজ দধু িদত, যা িবিক্র কের িতিন

�দিনক প্রায় ১,৪০০ টাকা আয় করেত শুরু

কেরন। এই আয় তােদর জীবেন আশার

আেলা িনেয় আেস।

২০২৪ সালে পপি থেেক ১লাখ ৫০ হাজার

টাকা ঋণ িনেয় এবং অন�ান� উৎস �থেক

িকছ�  অথ� সংগ্রহ কের িতিন একটি দেুধল

গাভী ক্রয় কেরন। �সই গাভী প্রিতিদন প্রায়

২০ �কিজ দধু িদত, যা িবিক্র কের িতিন

�দিনক প্রায় ১,৪০০ টাকা আয় করেত শুরু

কেরন। এই আয় তােদর জীবেন আশার

আেলা িনেয় আেস।

িকন্তু িমনু �বগম এখােনই �থেম থােকনিন ।

দধু িবিক্রর আয়, বাছ�র িবিক্র এবং

ধারাবািহকভােব ঋেণর অথ� সঠিকভােব

িবিনেয়াগ কের িতিন ধীের ধীের গবািদপশুর

সংখ�া বাড়ােত থােকন।

কিন্তু মিনু বেগম এখানেই থেেম থােকনিন ।

দধু িবিক্রর আয়, বাছ�র িবিক্র এবং

ধারাবািহকভােব ঋেণর অথ� সঠিকভােব

িবিনেয়াগ কের িতিন ধীের ধীের গবািদপশুর

সংখ�া বাড়ােত থােকন।

আজ িমনু �বগেমর খামাের রেয়েছ ৫টি গাভী ও কেয়কটি বাছ�র। প্রিতিদন প্রায় ৬০ �কিজরও �বিশ দধু উৎপাদন হয়, যার

বাজারমূল� ৪,০০০ টাকারও �বিশ।এর পাশাপািশ রেয়েছ ৫টি ছাগল।

আজ মিনু বেগমের খামারে রয়েেছ ৫টি গাভী ও কেয়কটি বাছ�র। প্রিতিদন প্রায় ৬০ �কিজরও �বিশ দধু উৎপাদন হয়, যার

বাজারমূল� ৪,০০০ টাকারও �বিশ।এর পাশাপািশ রেয়েছ ৫টি ছাগল।

শুধু গবািদপশু নয় পিরবারটি ৪কাঠা জিম চ� ি�েত িনেয় কলা ও িবিভন্ন ধরেনর শাকসবিজর চাষ শুরু কেরেছ। বষ�া

�মৗসুেম কলা ও সবিজ িবিক্র কের তারা ৬০ �থেক ৭০ হাজার টাকা এবং শুষ্ক �মৗসুেম ২৫ �থেক ৩০ হাজার টাকা পয�ন্ত

আয় কের।

শুধু গবাদিপশু নয় পরিবারটি ৪কাঠা জিম চ� ি�েত িনেয় কলা ও িবিভন্ন ধরেনর শাকসবিজর চাষ শুরু কেরেছ। বষ�া

�মৗসুেম কলা ও সবিজ িবিক্র কের তারা ৬০ �থেক ৭০ হাজার টাকা এবং শুষ্ক �মৗসুেম ২৫ �থেক ৩০ হাজার টাকা পয�ন্ত

আয় কের।
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িমনু �বগম তার সঞ্চয় �থেক হঁাস ও মুরিগ িকেন লালন-পালন শুরু কেরন।বত� মােন তার ২০টি হঁাস ও ১০টি মুরিগ

আেছ। িডম ও হঁাস-মুরিগ িবি� কের িনয়িমত আয় হে�।

পিরবােরর প্রেত�ক সদস� এখন আয়বধ�ক কােজ যুক্ত। স্বামী একরাম �শখ ও �ছেল িমঠু গবািদপশু পালন এবং সবিজ

��েতর �দখােশানা কেরন । অন�িদেক িমনু �বগম ও তার �মেয় হঁাস, মুরিগ ও ছাগল পালেনর পাশাপািশ সবিজ

উৎপাদেনও সি�য় ভ� িমকা রােখন । 

মিনু বেগম তার সঞ্চয় থেেক হঁাস ও মুরিগ িকেন লালন-পালন শুরু কেরন।বত� মােন তার ২০টি হঁাস ও ১০টি মুরিগ

আেছ। িডম ও হঁাস-মুরিগ িবি� কের িনয়িমত আয় হে�।

পরিবারের প্রত্যেক সদস্য এখন আয়বর্ধক কাজে যুক্ত। স্বামী একরাম শেখ ও ছেলে মিঠু  গবাদিপশু পালন এবং সবজি

ক্ষেতের দেখাশোনা করেন । অন্যদিকে মিনু বেগম ও তার মেয়ে হাঁ স, মুরগি ও ছাগল পালনের পাশাপাশি সবজি

উৎপাদনেও সক্রিয় ভূ মিকা রাখেন । 

িমনু �বগম বেলন, 

�একসময় অভােবর কারেণ অেনক কে� িদন কাটত। ভিবষ�ৎ িনেয়

�কােনা আশা িছল না। এখন আমােদর একািধক আেয়র উৎস আেছ।

আমরা সঞ্চয় করেত পারিছ, সন্তানেদর ভিবষ�ৎ িনেয় পিরকল্পনা করেত

পারিছ এবং আত্মিব�ােসর সে� জীবনযাপন করিছ। এখন আমার স্বপ্ন

অেনক বড় � গবািদপশুর খামার আরও সম্প্রসারণ করা, �মেয়েক

উচ্চিশি�ত কের �তালা। আমার সন্তানেদর জন� একটি িনরাপদ ও সমৃদ্ধ

ভিবষ�ত গেড় �তালা�

আজ িমনু �বগম শুধু একজন সফল খামাির নন; িতিন তার এলাকার

নারীেদর জন�ও অনুেপ্ররণার উৎস। িমনু �বগেমর গল্প শুধু একজন

নারীর অথ�ৈনিতক উন্নয়েনর গল্প নয়; একটি পিরবােরর সি�িলত

পিরশ্রম, সঠিক িবিনেয়াগ এবং আেয়র বহুমুখীকরেণর (diversified

source of income) মাধ�েম �টকসই স্বাবলি�তা (sustainable Self -

Reliance) অজ�েনর অনন� উদাহরণ। �ুদ্র ঋেণর যথাযথ ব�বহার এবং

পিরবােরর প্রিতটি সদেস�র সি�য় অংশগ্রহণ িকভােব একটি পিরবারেক

দািরদ্র �থেক সমৃিদ্ধর পেথ এিগেয় িনেত পাের, তার জীবন্ত প্রমাণ িমনু

�বগম ও তার পিরবার। 

মিনু বেগম বলেন, 

“একসময় অভােবর কারেণ অেনক কে� িদন কাটত। ভিবষ�ৎ িনেয়

�কােনা আশা িছল না। এখন আমােদর একািধক আেয়র উৎস আেছ।

আমরা সঞ্চয় করেত পারিছ, সন্তানেদর ভিবষ�ৎ িনেয় পিরকল্পনা করেত

পারিছ এবং আত্মিব�ােসর সে� জীবনযাপন করিছ। এখন আমার স্বপ্ন

অেনক বড় � গবািদপশুর খামার আরও সম্প্রসারণ করা, �মেয়েক

উচ্চিশি�ত কের �তালা। আমার সন্তানেদর জন� একটি িনরাপদ ও সমৃদ্ধ

ভিবষ�ত গেড় �তালা�

আজ মিনু বেগম শুধু একজন সফল খামারি নন; তিনি তার এলাকার

নারীদের জন্যও অনুপ্রেরণার উৎস। মিনু বেগমের গল্প শুধু একজন

নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের গল্প নয়; একটি পরিবারের সম্মিলিত

পরিশ্রম, সঠিক বিনিয়োগ এবং আয়ের বহুমুখীকরণের (diversified

source of income) মাধ্যমে টেকসই স্বাবলম্বিতা (sustainable Self -

Reliance) অর্জনের অনন্য উদাহরণ। ক্ষু দ্র ঋণের যথাযথ ব্যবহার এবং

পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ কিভাবে একটি পরিবারকে

দারিদ্র থেকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে পারে, তার জীবন্ত প্রমাণ মিনু

বেগম ও তার পরিবার। 


	ঋণ থেকে উন্নয়ন : মিনু বেগমের সফলতার গল্প।
	“একসময় সংসার চালানোই ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এখন আল্লাহর রহমত, আমার ও পরিবারের সকলের পরিশ্রম আর পপির সহায়তায় আমরা শুধু স্বাবলম্বীই নই, ভবিষ্যৎ নিয়েও স্বপ্ন দেখতে পারি।” কথাগুলো বলছিলেন চট্টগ্রাম জেলার পতেঙ্গা উপজেলার বাইশ কলোনী এলাকার মিনু বেগম।
	মিনু বেগমের ছোট্ট সংসার। স্বামী একরাম শেখ পেশায় একজন মিস্ত্রি এবং তাদের তিনটি সন্তান। বড় ছেলে বিবাহিত এবং অন্যত্র বসবাস করেন। তার ছোট ছেলে মিঠু শেখ ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। ১টি মাত্র মেয়ে মিতু শেখ বর্তমানে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে।
	একসময় এই পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস ছিল স্বামীর মিস্ত্রির কাজ। সীমিত আয়ে সংসারের খরচ মেটানো, সন্তানদের পড়াশোনা এবং নিত্যদিনের প্রয়োজন পূরণ করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা যেন ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী।
	২০২৩ সালে মিনু বেগম পপির কাজ সম্পর্কে জানতে পারেন এবং বাইশ কলোনী মহিলা সমিতির সদস্য হন। তখন তাদের সম্পদ বলতে ছিল মাত্র একটি বাছুর এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার অদম্য ইচ্ছাশক্তি।
	২০২৪ সালে পপি থেকে ১লাখ ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে এবং অন্যান্য উৎস থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে তিনি একটি দুধেল গাভী ক্রয় করেন। সেই গাভী প্রতিদিন প্রায় ২০ কেজি দুধ দিত, যা বিক্রি করে তিনি দৈনিক প্রায় ১,৪০০ টাকা আয় করতে শুরু করেন। এই আয় তাদের জীবনে আশার আলো নিয়ে আসে।
	কিন্তু মিনু বেগম এখানেই থেমে থাকেননি । দুধ বিক্রির আয়, বাছুর বিক্রি এবং ধারাবাহিকভাবে ঋণের অর্থ সঠিকভাবে বিনিয়োগ করে তিনি ধীরে ধীরে গবাদিপশুর সংখ্যা বাড়াতে থাকেন।
	আজ মিনু বেগমের খামারে রয়েছে ৫টি গাভী ও কয়েকটি বাছুর। প্রতিদিন প্রায় ৬০ কেজিরও বেশি দুধ উৎপাদন হয়, যার বাজারমূল্য ৪,০০০ টাকারও বেশি।এর পাশাপাশি রয়েছে ৫টি ছাগল।
	শুধু গবাদিপশু নয় পরিবারটি ৪কাঠা জমি চুক্তিতে নিয়ে কলা ও বিভিন্ন ধরনের শাকসবজির চাষ শুরু করেছে। বর্ষা মৌসুমে কলা ও সবজি বিক্রি করে তারা ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা এবং শুষ্ক মৌসুমে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করে।

	মিনু বেগম তার সঞ্চয় থেকে হাঁস ও মুরগি কিনে লালন-পালন শুরু করেন।বর্তমানে তার ২০টি হাঁস ও ১০টি মুরগি আছে। ডিম ও হাঁস-মুরগি বিক্রি করে নিয়মিত আয় হচ্ছে।
	পরিবারের প্রত্যেক সদস্য এখন আয়বর্ধক কাজে যুক্ত। স্বামী একরাম শেখ ও ছেলে মিঠু গবাদিপশু পালন এবং সবজি ক্ষেতের দেখাশোনা করেন । অন্যদিকে মিনু বেগম ও তার মেয়ে হাঁস, মুরগি ও ছাগল পালনের পাশাপাশি সবজি উৎপাদনেও সক্রিয় ভূমিকা রাখেন ।
	মিনু বেগম বলেন,  “একসময় অভাবের কারণে অনেক কষ্টে দিন কাটত। ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো আশা ছিল না। এখন আমাদের একাধিক আয়ের উৎস আছে। আমরা সঞ্চয় করতে পারছি, সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনা করতে পারছি এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জীবনযাপন করছি। এখন আমার স্বপ্ন অনেক বড় – গবাদিপশুর খামার আরও সম্প্রসারণ করা, মেয়েকে উচ্চশিক্ষিত করে তোলা। আমার সন্তানদের জন্য একটি নিরাপদ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যত গড়ে তোলা”
	আজ মিনু বেগম শুধু একজন সফল খামারি নন; তিনি তার এলাকার নারীদের জন্যও অনুপ্রেরণার উৎস। মিনু বেগমের গল্প শুধু একজন নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের গল্প নয়; একটি পরিবারের সম্মিলিত পরিশ্রম, সঠিক বিনিয়োগ এবং আয়ের বহুমুখীকরণের (diversified source of income) মাধ্যমে টেকসই স্বাবলম্বিতা (sustainable Self -Reliance) অর্জনের অনন্য উদাহরণ। ক্ষুদ্র ঋণের যথাযথ ব্যবহার এবং পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ কিভাবে একটি পরিবারকে দারিদ্র থেকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে পারে, তার জীবন্ত প্রমাণ মিনু বেগম ও তার পরিবার।

